
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৭৭

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ርዏቅጫff ዓ¢
তা কী বলে দিতে হবে ? হবে না ? এত দিনের মধ্যে একবার যেতে পারলে না, খবর পর্যন্ত দিলে না একটা। যেচে এসে হাজির হয়েছি। খবর জানতে। খুশি না হওয়া আশ্চর্য নয় তো মোটেই ।
ক-দিন বড়ো বিব্রত হয়ে ছিলাম গীতু-একটু করুণ সুরেই কেদার বলে, তুমি না এলে আজ। নিশ্চয় যেতাম। ক-দিন যে কীভাবে কেটেছে
এক মুহুর্তে খুশি আর উৎসাহিত হয়ে গীতা বলে, বিলেত যাবার চেষ্টা নিয়ে তো ? কী হল শেষ পর্যন্ত ? কেন যে তুমি ইতস্তত করছা!
না, ঠিক সে জন্য নয়। কয়েকটা কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তার চেয়ে বিব্রত ছিলাম কতগুলি নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। আজও মনটা ভালো নেই। একটি রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, আজ সে মারা গেল ।
সব রোগী কী বঁচে ? সে জন্য ডাক্তারের বিচলিত হলে চলে না। ওই রোগী বািচত-ডাক্তাররা বাঁচালেন না। ডাক্তার হয়ে এটা সইছে না। ডাক্তার পালের কথাটা গীতাকে বলা যায় না, তাই কেদার বলে চলে, কেবল এটা নয়, আরও
উদভ্ৰাস্ত করে দিচ্ছে
সবাই ? না না, সবাই নয়। কিন্তু ফিয়ের দু-টাকা চার-টােকা না পেলেও রোগীকে মরতে দেন না এমন ডাক্তার ক-জন আছে ভাবি।
ডাক্তারকেও বাঁচতে হবে। শুধু ব্যবসা করার জন্যই কী ডাক্তার হলাম ? ফি বেশি হবে, এই জন্যই কি বিলাত द ?
রোগীর মরণে মনমরা কেদারকে কয়েক মুহুর্তের জন্য প্রায় অপদাৰ্থ ভণ্ডের মতো ঘূণা করে গীতা। তীক্ষসুরে প্রায় ধমক দিয়ে বলে, কী বলছি তুমি পাগলের মতো ?
বঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ভঁাজ করে টেনে নিয়ে যায় কপালের এক প্রাস্ত থেকে আরেক প্রান্তে। অবিশ্বাসের বিদ্বেষে তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি ... সে যোগ দেয়, বারো-তেরোবছর বয়স থেকে তুমি না। স্বপ্ন দেখে আসছ একদিন মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে ? লোকে বলবে কেদার ডাক্তার ম্যাজিক জানে, মরা বাঁচায় ? দুমাস আগেও না তুমি বলতে যত কিছু শিখবার আছে আগে শিখে তবে ডাক্তারি করবে ? আজ আবার উলটো গাইছ কেন ?
উলটাে গাইছি না। গীতু। এক-একদিন তোমার মুখে গীতু শুনলে গা জুলে যায়। একটু আহত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কেদার চা শেষ করে সিগারেট ধরায়। ও রকম মস্তব্যের এ রকম জবাবই গীতা প২না করে বেশি। বিষাদ ও বিতৃষ্ণার চাপে জোর করে আদায় করা অবসরকু কথার ফাঁকিতে ভরে তুলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না।
এদিক দিয়ে গীতার সঙ্গে তুলনা হয় না। রাগ অভিমান জানিয়ে সহিষ্ণুতা থেকে বা প্রশ্রয় দেবার উদারতা থেকে তার কাছে মুখর জবাব না পাওয়া গীতা মেনে নেয় না, আঘাত তাকে দুয়ে একটু আহত করেছে জানালেই সে সন্তুষ্ট হয়। এটা গড়ে উঠেছে তাদের মেলামেশার শেষের দিকে। যখন থেকে মান অভিমান রাগ ও বিরোধের ছোটােবড়ো সংঘাতগুলি শুধু শূন্য-ভরা বুদবুদের মতো হওয়ার বদলে জীবনের বাস্তবতাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।
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